
শিরোনাম: মহাভারতে নারী

হিন্দু  ধর্মগ্রন্থের  মধ্যে  শ্রদ্ধেয়  এবং  বিস্তৃত  মহাকাব্যগুলির  মধ্যে 

প্রাচীন  হল  মহাভারত।  যা  ভারতের  সমৃদ্ধ,  সাংস্কৃ তিক  এবং 
আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের একটি স্মারক প্রমাণ। এই বিস্তৃত আখ্যানের 

স্রষ্টা ঋষি ব্যাস। মহাভারতের মূল কেন্দ্রবিন্দু হল,  ধার্মিকতা (ধর্ম) 

এবং  অধার্মিকতার  (অধর্মের)  মধ্যে  নিরন্তর  সংগ্রামকে  বহুমুখী 

চরিত্রগুলির মধ্যে দিয়ে উন্মোচন করা। যদিও যুদ্ধ,  বক্তৃ তা এবং 
ঐশ্বরিক মহিমার মধ্যে দিয়ে পুরুষ বা নায়কদেরই প্রাধান্যতা পায় 

যেকোনো  মহাকাব্যে.  তবুও মহাভারতে নারীদের একটি প্রাণবন্ত 

চিত্রনাট্য  প্রস্ফু টিত  হয়েছে। যারা  নায়কদের  ভূ মিকা  গঠনে 

উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে।

এই অন্বেষণে,  আমরা এই প্রাচীন মহাকাব্যে নারীর সূক্ষ্ম ভূ মিকা 
এবং উপস্থাপনা  উন্মোচন করার প্রয়াসে ব্রতী  হই।  মহাভারতের 

নারীরা নিছক দর্শক নয়; বরং, তারা উদ্ভাসিত নাটকের অবিচ্ছেদ্য 

অংশ,  এমনভাবে  আখ্যানে  অবদান  রাখে  যা  সামাজিক নিয়ম, 
ব্যক্তিগত  সংস্থা  এবং  ঐশ্বরিক  ইচ্ছার  জটিল  তারতম্য  প্রদর্শন 
করে। বিলাসিনী মহিষী থেকে শুরু করে আপাতদৃষ্টিতে নগণ্য দাসী 

পর্যন্ত, মহাভারত নারী চরিত্রের একটি বৈচিত্র্যময় জাল বুনেছে।

মহাভারতের  নারীর  চিত্রায়ন  প্রাচীন  ভারতের  সামাজিক-
সাংস্কৃ তিক কাঠামোর গভীরে প্রোথিত। মহাকাব্যটি এমন একটি 



সমাজে প্রচলিত নিয়ম,  প্রত্যাশা এবং সমস্যাগুলিকে প্রতিফলিত 
করে যেগুলি ঐতিহ্যের মধ্যে আটকে থাকা সত্ত্বেও মানব প্রকৃ তির 
জটিলতার  সাথে  জড়িত।  আমরা  যখন  মহাভারতের  নারীদের 

জীবন  নিয়ে  আসি,  আমরা  ব্যক্তিত্বের  বর্ণালীর  মুখোমুখি  হই—
যোদ্ধা  রাজকন্যা,  নিবেদিতপ্রাণ  স্ত্রী,  ধূর্ত  পরিকল্পনাকারী  এবং 

জ্ঞানী  দ্রষ্টা।  প্রতিটি  চরিত্র  নারীত্ব,  নৈতিকতা  এবং  কর্ত ব্য  ও 
আকাঙ্ক্ষার  মধ্যে  জটিল  ভারসাম্য  নিয়ে  বিস্তৃত  আলোচনায় 
অবদান রাখে।

মহাভারতের  সবচেয়ে  উল্লেখযোগ্য  মহিলাদের  মধ্যে  দ্রৌপদী, 
জ্বলন্ত  এবং  দৃঢ়  রাজকন্যা  যিনি  পান্ডবদের  সাধারণ  স্ত্রী  হয়ে 

ওঠেন।  তার  জীবন  বিজয়  এবং  ক্লেশের। একটি  পুরুষতান্ত্রিক 

সমাজে নারীদের  মুখোমুখি  হওয়া  জটিল আপত্তির প্রতিফলন। 
কৌরব দরবারে দ্রৌপদীর অবহেলা অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে 
তার নিরলস সংগ্রামের প্রতীক হয়ে ওঠে। তার চরিত্রটি প্রচলিত 

নারীত্বের  সীমানা  অতিক্রম  করে,  মূর্ত  করে  তোলে  শক্তি, 
স্থিতিস্থাপকতা এবং ন্যায়বিচারের প্রতি তীব্র অঙ্গীকার। দ্রৌপদীর 

মাধ্যমে,  মহাভারত নারীদের প্রথাগত ভূ মিকাকে অস্বীকার করে 
এবং এমন একটি সমাজের নৈতিকতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে যা তাদের 
অপমান ও শোষণের শিকার করে।



দ্রৌপদীর দৃঢ়তার বিপরীতে গুণী রাণী কু ন্তী,  যার জীবন ত্যাগ ও 

ধৈর্য  দ্বারা  চিহ্নিত।  নিয়তির  প্রতি  কু ন্তীর  গ্রহণযোগ্যতা,  তার 
সন্তানদের প্রতি তার অটল ভক্তি এবং প্রতিকূ লতার মুখে তার দৃঢ় 
স্থিতিস্থাপকতা  নারীত্বের  বহুমুখী  প্রকৃ তির  প্রমাণ  হিসেবে 
দাঁ ড়িয়েছে।  কু ন্তীর  ভূ মিকা  একটি  স্ত্রী  এবং  মায়ের  ঐতিহ্যগত 

গুণাবলীর উদাহরণ দেয়, মহাকাব্যের আরও দৃঢ় এবং অপ্রচলিত 
চরিত্রগুলির একটি বিপরীত ভূ মিকা প্রদান করে।

এরপর গান্ধারীর রহস্যময় চিত্রটি অন্বেষণ না করলে মহাভারতের 
নারীদের নিয়ে আলোচনা করা অসম্পূর্ণ হবে। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রী 

এবং  কৌরবদের  মা  হিসাবে,  গান্ধারীর  জীবন  দুঃখময়  এবং 

ত্যাগের  আবরণে  আবদ্ধ  হয়। গান্ধারীর  নেত্রাবরণ  অর্থাৎ  তার 

স্বামীর  অন্ধত্বের  অংশীদারত্ব  গ্রহণ,  তার  অটল  আনুগত্য  এবং 

প্রতিশ্রুতির  প্রতীক।  তার  চরিত্র  কর্ত ব্য,  আনুগত্য  এবং  অদম্য 
ভক্তির পরিণতি সম্পর্কে  গভীর প্রশ্ন উত্থাপন করে। পারিবারিক 
কর্ত ব্য  এবং  সামাজিক  প্রত্যাশার  নামে  প্রাচীনকালে  নারীরা 
প্রায়শই যে বলিদান দিয়েছিল তার একটি মর্মস্পর্শী অনুস্মারক 
রূপে গান্ধারীর চরিত্রটি আভাসিত।

রাজসভার বাইরে,  মহাভারতে আর একটি নারী  চরিত্র সুদেষ্ণা, 

যিনি  আনুগত্য  এবং  নিঃস্বার্থতার  উদাহরণস্বরূপ।  তার  চরিত্র 



একজন অনুগত স্ত্রীর গুণাবলী প্রদর্শন করে। সুদেষ্ণার চরিত্রটি 
নারীদের সহকারী ভূ মিকায় নীরব সংগ্রামের সাথে অনুরণিত হয়।।

মহাভারতে  আমারা  অম্বার  সাথেও পরিচিত  হই।  যিনি একজন 
রাজকন্যা  যার  মর্মান্তিক  কাহিনী  ন্যায়বিচার  এবং  প্রতিশোধের 
সন্ধান  রূপে  প্রকাশিত  হয়।  তিনি  স্বামী  রূপে  নির্বাচিত  করেন 

ভীষ্মকে। এবং তিনি ভীষ্মের দ্বারা  পরিত্যক্তা হন। অম্বার জীবন 

একটি নাটকীয় পরিবর্ত ন নেয় যখন সে তার অসম্মানের প্রতিশোধ 

নিতে চায়। তার চরিত্র স্বাচ্ছন্দবোধ, পছন্দ এবং মহিলাদের উপর 
আরোপিত সামাজিক সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে  মর্মান্তিক প্রশ্ন উত্থাপন 
করে। আম্বার উদ্দেশ্য সেই গতানুগতিক ধারার মুখোমুখি হয়ে ওঠে 
যা প্রতিষ্ঠিত নিয়ম ও প্রত্যাশাকে আপত্তি জানানোর পক্ষপাতিত্বতা 
করে।

আমরা যখন মহাভারতের জটিল আখ্যানের বুনন কে বর্ণনা করি, 
তখন আমরা নারী চরিত্রগুলির একটি বিশেষতার মুখোমুখি হই, 
যার  প্রত্যেকটি  তার  স্বতন্ত্র  পরিচয়  বহন  করে।  সে  বিচক্ষণা 

সত্যবতী,  রহস্যময়ী রুক্মিণী বা  ভয়ঙ্কর হিডিম্বাই হোক না কেন, 
মহাকাব্যটি  একটি  আন্তর্জাল  বুনেছে  যা  নারীর  ভূ মিকা  এবং 

প্রত্নতত্ত্বের বৈচিত্র্যকে উদযাপন করে। মহাভারতের প্রতিটি মহিলা, 
রাজঃন্তপুরের রাণী থেকে শুরু করে সাধারণ পরিচারিকা পর্যন্ত, 
ধর্ম  ও  অধর্মের  আধিক্যপূর্ণ  বিষয়বস্তুতে  অবদান  রাখে, 



মহাকাব্যের  নায়কদের সন্মুখীন  হওয়ার  নৈতিক সংযোগ  স্থাপন 
করে।

উপসংহারে,  মহাভারতের নারীরা  মহাকাব্যের উদ্ভাসিত আখ্যানে 
গতিশীল  এবং  অবিচ্ছেদ্য  অংশগ্রহণকারী  হিসেবে  আবির্ভূ ত 

হয়েছে। তাদের চরিত্রগুলি প্রাচীন ভারতের সামাজিক রীতিনীতি, 
নৈতিক গুণাবলী এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রতি গভীর অন্তর্দৃষ্টি 

প্রদান করে। তাদের সহিষ্ণু তা এবং সংগ্রামের মাধ্যমে এই নারীরা 

তাদের সময়ের সীমানা অতিক্রম করে; শক্তি, স্থিতিস্থাপকতা এবং 

কর্ত ব্যর মধ্যে শ্বাশত হয়ে ওঠে। মহাভারতের পাতায়, এই নারীদের 

কণ্ঠস্বর যুগে যুগে অনুরণিত হয়। যা আমাদেরকে তাদের স্থায়ী 

প্রাসঙ্গিকতা এবং নারীত্ব;  নৈতিকতা এবং ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে 
চিরন্তন সংগ্রাম সম্পর্কে  বহুবর্ষজীবী যে প্রশ্ন উত্থাপন করে তার 
মধ্যে উন্মুক্ত চিন্তার পথ সদা উন্মুক্ত করে রাখে।


